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সূরা নাহল; আয়াত ১০১-১০৩

-সূরা নাহেলর ১০১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

لْنَا آيََةً مَكَانَ آيََةٍ وَاللهُ أعَْلَمُ بمَِا يُنَزلُ قَالُوا إنِمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْثرَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَإذَِا بَد

যখন  আিম  এক  আয়াতেক  অন্য  আয়াত  দ্বারা  প্রিতস্থািপত  কির-আল্লাহ্  ভােলাভােবই  জােনন  িতিন  (ধােপ  ধােপ)  িক“
অবতীর্ণ কেরেছন। তখন তারা (অর্থাত কািফররা) বেল,তুিম েতা প্রতারক ছাড়া িকছু নও। (আসেল এমনিট নয়)  িকন্তু

(তােদর েবিশরভাগই (সত্য) বুঝেত অক্ষম।” (১৬:১০১

আল্লাহ-তায়ালা তার সুিচন্িতত কর্মপিরকল্পনা অনুযায়ী িকছু কােজর িনর্েদশাবলী ধােপ ধােপ নািজল কেরন। এর অংশ
িহেসেবই মদ হারােমর িনর্েদশ  কেয়ক ধােপ নািজল হেয়েছ। আর এ জন্য িকছু িবরুদ্ধবাদী দািব করেত থােক,  এ আয়াত
আল্লাহ্ নািযল কেরনিন। ইসলােমর নবী িনেজর পক্ষ েথেক এ সব িনর্েদশ িদেয়েছন। এ কারেণ যখনই তার মন চায় তখনই
তােত পিরবর্তন আনেছন। এ দািবর জবােব এ আয়ােত আল্লাহ বেলন:  যখনই নতুন িনর্েদশ সম্বিলত নতুন আয়াত অবতীর্ণ হয়
তখন কুরআন িবেরাধীরা আল্লাহর এ িনয়মপদ্ধিত সম্পর্েক অবগত নয় বেল রাসূল (সা.)-এর ওপর অপবাদ িদেয় থােক। যিদও
আল্লাহ ভালভােব জােনন, কীভােব ও কখন কী িনর্েদশ িদেত হেব এবং কখন তােত পিরবর্তন আনেত হেব। ইসলািম শরীয়েতর

পিরভাষায় এটােক আল্লাহর িনর্েদশ বা নাসখ বলা হয়। শুধুমাত্র আল্লাহই এ িনর্েদশ জাির করেত পােরন।

-এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ

এক. ইসলােম শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ েথেক তার সুিচন্িতত িবচার িবেবচনার আওতায় িকছু িনর্েদেশ পিরবর্তন আনা
হেয়েছ।

দুই. মানুষ আল্লাহর িনয়ম-নীিত সম্পর্েক জােন না বেল  িকছু সন্েদহজনক ও অবান্তর প্রশ্ন কের থােক।

-সূরা নাহেলর ১০২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُلْ نزَلَهُ روُحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَكَ باِلْحَق ليُِثبَتَ الذِنَ آمََنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُسْلمِِنَ

েহ রাসূল আপিন তােদর) বলুন : আপনার প্রভুর কাছ েথেক পিবত্র আত্মা (িজবরাইল) সত্যসহ প্রত্যােদশ িনেয় এেসেছ)“
যােত মুিমনরা িনেজেদর হৃদয়েক অিধকতর দৃঢ় করেত পাের এবং মুসিলমেদর জন্য এ প্রত্যােদশ পথ িনর্েদশ ও সুসংবাদ

(স্বরূপ।” (১৬:১০২

রাসূল (সা.) িনেজর ইচ্েছ মত কুরআেনর আয়ােত পিরবর্তন এেনেছন বেল কািফররা েয অপবাদ িদেয়িছল- আেগর আয়ােত েস



সম্পর্েক আেলাচনা করা হেয়েছ। এ আয়ােত কািফরেদর েস অপবােদর জবাব েদয়ার িনর্েদশ িদেয় আল্লাহ বলেছন:  তােদর
সন্েদেহর উত্তের বলুন,  ওিহর েফেরশতা হযরত িজবরাইেলর মাধ্যেম েকারােনর বাণী আমার কােছ পাঠােনা হেয়েছ। এর
মধ্য  েকােনা  ধরেনর  পিরবর্তন  বা  পিরবর্ধন  হয়িন।  যিদ  েকােনা  িনর্েদেশ  সামান্য  পিরবর্তন  এেস  থােক  তা  করা
হেয়েছ মুিমনেদরেক স্থায়ীভােব আল্লাহর িনর্েদশ েমেন চলেত প্রস্তুত করার জন্য। যােদর অন্তের ঈমান প্রেবশ
কেরিন  তােদর  অন্তের  ঈমান  প্রেবশ  করােনার  জন্য  এবং  যারা  ঈমান  এেনেছ  তােদর  ঈমান  আেরা  মজবুত  করােনার  জন্য

আল্লাহ তার িনর্েদেশ সামান্য পিরবর্তন কের থােকন।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ

এক. কুরআেনর িবষয়বস্তু েযমন সিঠক ও সত্য েতমিন রাসূল (সা.)-এর উপর কুরআন নািজল এবং তার মাধ্যেম তা মানুেষর
কােছ  েপৗঁেছ  েদয়া  হেয়েছ  সর্েবাত্তম  পন্থায়।  কুরআেন  যােত  সামান্যতম  ভুল-ত্রুিট  হেত  না  পাের  েসজন্য  এ

পদ্ধিত  েমেন  চলা  হেয়েছ।

দুই. সব মানুেষর ঈমােনর স্তর সমান নয়। িকছু েলাক শুধুমাত্র মুেখ ঈমান এেনেছ, আবার িকছু েলােকর অন্তের ঈমান
গভীরভােব প্েরািথত রেয়েছ। তেব এ দুই ধরেনর মানুষেকই কুরআন েহদােয়ত ও সিঠকপেথর সন্ধান েদয়।

: সূরা নাহেলর ১০৩ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন

وَلَقَدْ نعَْلَمُ أنَهُمْ يَقُولُونَ إنِمَا يُعَلمُهُ بَشَرٌ لسَِانُ الذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَِي وَهَذَا لسَِانٌ عَرَِي مُبِنٌ

আমরা জািন েয সত্িযই তারা (অর্থাত কািফররা) বেল: তােক েতা িশক্ষা েদয় একজন মানুষ। তারা যার কথা উল্েলখ কের“
(েস েতা আরিবভাষী নয়, অথচ এই (কুরআন) হচ্েছ িবশুদ্ধ আরিব ভাষায়।” (১৬:১০৩

আেগর আয়ােত রাসূল (সা.)-এর ওপর অপবাদ আেরােপর কথা উল্েলেখর পর এ আয়ােত বলা হচ্েছ, েকােনা েকােনা কািফর অপবাদ
আেরােপর ক্েষত্ের আরও জঘন্য পন্থা েবেছ িনত। তারা কুরআেনর একিট আয়াতেক নয়, বরং সম্পূর্ণ কুরআনেক অস্বীকার
করত। তারা বলত কুরআন মানব রিচত এবং এক ব্যক্িতর কােছ েথেক এ কুরআেনর িশক্ষা গ্রহণ কের রাসূল নবুওয়ােতর দািব

কেরেছন।

-কািফরেদর এ অিভেযােগর জবােব বলা যায়

প্রথমত : েয িশক্ষক রাসূলুল্লাহ (সা.)েক িশক্ষা িদেয়েছন িতিন িনেজ েকন নবুওয়ােতর দািব না কের তার ছাত্রেক
?পয়গম্বর হওয়ার অনুমিত িদেয়েছন

দ্িবতীয়ত  :  কােফররা  যােদরেক  রাসূলুল্লাহর  িশক্ষক  বেল  দািব  কেরিছল  তারা  সবাই  িছেলন  অনারব।  তােদর  েকউই
িবশুদ্ধ আরিব জানেতন না। তাই তােদর পক্েষ এমন একিট কুরআন রচনা সম্ভব িছল না, যােক শত্রু-িমত্র সবাই মু’িজযা
বেল  উল্েলখ  কেরেছন।  কুরআেনর  মু’িজযা  এতটাই  শক্িতশালী  িছল  েয,  শত্রুরা  কুরআনেক  রাসূেলর  জাদু  বেল  উল্েলখ
করত।  তারা  রাসূলুল্লাহ  (সা.)েক  বলত  জাদুকর।  তাই  যখন  রাসূল  (সা.)  কুরআন  েতলাওয়াত  করেতন  তখন  তারা  মানুষেক

কুরআন শুনেত িনেষধ করত, যােত তারা মুগ্ধ হেয় মুসলমান না হেয় যায়।



তৃতীয়ত : যিদ েকউ রাসূেলর িশক্ষক হেয় থােকন তাহেল িতিন েকেনা এতিদন িনেজর নাম প্রকাশ কেরনিন যােত মানুষ তার
পিরচয় জানেত েপের তার ওপর ঈমান আেন।  আল্লাহ পিবত্র কুরআেন মানুেষর প্রিত চ্যােলঞ্জ জািনেয় বেলেছন,  যিদ
কােরা  পক্েষ  সম্ভব  হয়  েস  েযন  কুরআেনর  সূরাগুেলার  মেতা  একিট  সূরা  রচনা  কের।  িকন্তু  আজ  পর্যন্ত  েকউ  এই

চ্যােলঞ্জ  গ্রহণ  করেত  পােরিন।

আেরকিট যুক্িতসঙ্গত প্রশ্ন হচ্েছ,  সব  আরব সম্িমিলতভােব েচষ্টা কেরও েযখােন একিট সূরা রচনা করেত পােরিন
?েসখােন একজন অনারব িকভােব রাসূল (সা.)েক পূর্ণাঙ্গ কুরআন িশক্ষা িদেলন

এ ধরেনর বহু প্রশ্েনর উত্তর কািফররা িদেত পােরিন। এমনিক কুরআেনর ভাষার  গঠন ও বাচনভঙ্িগ রাসূলুল্লাহ (সা.)-
এর িনজস্ব বক্তব্য বা হািদস েথেক সম্পূর্ণ িভন্ন।

-এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ

এক.  ইসলােমর  শত্রুেদর  প্রশ্ন  ও  মন্তব্য  সম্পর্েক  ধারনা  রাখার  পাশাপািশ  এসব  প্রশ্েনর  উপযুক্ত  জবাব  েদয়া
উিচত।

দুই. শত্রুেদর ব্যাপক অপপ্রচার েযন কুরআেনর ওপর আমােদর ঈমােন ঘাটিত আনেত না পাের েস ব্যাপাের সতর্ক থাকেত
হেব। েয েকােনা দ্িবধা-দ্বন্দ্বেক সিঠক ও যুক্িত সঙ্গত উত্তেরর মাধ্যেম দূর কের িনেজেদর ঈমান মজবুত রাখেত

হেব।


